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তথ্য-প্র যু ক্তি   ও বিজ্ঞান

নাটোরের মাটি, বহুতল ভবন ও নিরাপদ নির্মাণ : ভবিষ্যৎ
সুরক্ষায় মাটি পরীক্ষার গুরুত্ব

ইঞ্জিঃ এফ.এম. সাজেদু র রহমান প্র কাশ: ১৮ অক্টো বর ২০২৬ ১১ মিনিট পাঠ

একটি  সু ন্দ র ভবন আমাদের স্ব প্ন , একটি  বহুতল ভবন আমাদের দীর্ঘ দিনের সঞ্চয় , আর সেই

ভবনে বসবাসকারী পরিবারের নিরাপত্তা আমাদের সবচেয়ে  বড়  দায়ি ত্ব । কিন্তু  কখনো কি

আমরা ভেবে দেখেছি, যে ভবনের বাহ্যিক সৌন্দ র্য  নিয়ে  আমরা এত পরিকল্প না করি, সেই

ভবনের নিচে থাকা মাটি র প্র কৃ তি সম্পর্কে  আমরা কতটা জানি?

আমরা জমি কিনি, বাড়ি র নকশা করি, রড-সিমেন্টে  র হিসাব করি, নির্মা ণের বাজেট নির্ধা রণ

করি। অথচ অনেক ক্ষেত্রে ভবন নির্মা ণের সবচেয়ে  গুরুত্ব পূ র্ণ  প্রা থমিক ধাপ—মাটি  পরীক্ষা বা

Soil Investigation—অবহেলিত থেকে যায় । কেউ কেউ মনে করেন, জমি শক্ত   দেখালেই

সেখানে নিরাপদে বহুতল ভবন নির্মা ণ করা যাবে। আবার কেউ বলেন, পাশের জমিতে

পাঁ চতলা ভবন হয়ে ছে, সু তরাং আমার জমিতেও একই ধরনের ভিত্তি তৈরি করলেই হবে।

বাস্ত বে এসব ধারণা সব সময়  সঠি ক নয় ।

কারণ, ভবনের প্র কৃ ত নিরাপত্তা শুধু  রড, সিমেন্ট  , ইট কিংবা কংক্রি  টের ওপর নির্ভ র করে না;

বরং ভবনের ভার বহনকারী মাটি  এবং সেই মাটি র সঙ্গে ভিত্তির পারস্পরিক আচরণের ওপরও

https://weeklyhishab.com/news-0042 1 / 9

file:///home/ai/projects/E-Commerce/WeeklyHishab/


নির্ভ র করে।

বিশেষ করে নাটোর জেলার মতো নদী, পললভূ মি, নিচু  এলাকা এবং বিভিন্ন  ধরনের মাটি র

বৈশিষ্ট্য  থাকা অঞ্চলে বহুতল ভবন নির্মা ণের আগে জমির প্র কৃ তি বৈজ্ঞানিকভাবে জানা

অত্যন্ত  গুরুত্ব পূ র্ণ । নিরাপদ নির্মা ণের স্বা  র্থে  আমাদের এখনই সচেতন হতে হবে।

নাটোর জেলার ভৌগোলিক অবস্থা ন ও মাটি র বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের অন্ত র্গত নাটোর একটি  গুরুত্ব পূ র্ণ  জেলা। নাটোরের

ভূ প্র কৃ তির সঙ্গে পললভূ মি, দোআঁশ ও এঁ টেল দোআঁশ মাটি র সম্পর্ক  রয়ে ছে। নাটোর

পৌরসভা এলাকার পরিবেশগত ভিত্তি-সংক্রা  ন্ত  প্র তিবেদনেও সিল্টি  ক্লে , এঁ টেল দোআঁশ এবং

সূক্ষ্ম বালু কণাযু ক্ত   পলল জমার কথা উল্লে খ করা হয়ে ছে। জেলার বিভিন্ন  অংশে মাটি র প্র কৃ তি

ও ভূ প্রা কৃ তিক বৈশিষ্ট্য  এক রকম নয় । তাই পু রো নাটোর জেলার মাটি কে একই ধরনের বা

একই শক্তি  র বলে ধরে নেওয়া  বৈজ্ঞানিকভাবে যু ক্তি  সংগত নয় ।

নাটোরের নারদ, বারনই, বড়া লসহ বিভিন্ন  নদ-নদী এবং চলনবিল-সংলগ্ন   জলাভূ মির প্র ভাব এ

অঞ্চলের ভূ প্র কৃ তি ও পানির ব্যবস্থা র সঙ্গে সম্পর্কি ত। কোনো কোনো স্থা নে দীর্ঘ দিনের পলল

জমা, কোথাও অপেক্ষাকৃ ত নরম মাটি , কোথাও বালু কণাযু ক্ত   স্ত র, আবার কোথাও পানি

নিষ্কা   শনের সীমাবদ্ধ  তা থাকতে পারে। এসব বৈশিষ্ট্য  কোনো নির্দি ষ্ট  জমিতে কীভাবে বিন্যস্ত

রয়ে ছে, তা শুধু  মাটি র ওপরের অংশ দেখে নির্ভ রযোগ্যভাবে নির্ধা রণ করা যায়  না।

এখানে একটি  বিষয়  পরিষ্কা   রভাবে বোঝা দরকার: নাটোরের সব জমি দুর্বল নয় , আবার

নাটোরের সব জমি বহুতল ভবন নির্মা ণের জন্য স্বা  ভাবিকভাবেই উপযু ক্ত  —এমন ধারণাও

সঠি ক নয় । কোনো জমি কতটা নিরাপদ, তা নির্ভ র করে সেই জমির নির্দি ষ্ট  মাটি র স্ত র, ভার

বহনের ক্ষমতা, ভূ গর্ভ স্থ  পানির অবস্থা , ভবনের উচ্চতা এবং প্র কৌশলগত নকশার ওপর।

কৃ ষিকাজের জন্য উর্বর মাটি  আর বহুতল ভবনের ভিত্তি নির্মা ণের উপযোগী মাটি  এক বিষয়

নয় । যে মাটি তে ধান, পাট কিংবা অন্যান্য ফসল ভালো জন্মা য় , সেই মাটি  ভবনের ভার বহনের

ক্ষেত্রে কেমন আচরণ করবে, তা জানতে আলাদা ভূ -প্র কৌশলগত পরীক্ষা প্র য়ো জন।

মাটি  পরীক্ষা কী এবং কেন এটি  গুরুত্ব পূ র্ণ ?

মাটি  পরীক্ষা বা Geotechnical Investigation হলো জমির নিচে থাকা মাটি র বিভিন্ন  স্ত র,

তাদের বৈশিষ্ট্য  এবং ভবনের ভার বহনের উপযোগিতা সম্পর্কে  বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্র হ ও

বিশ্লে  ষণের একটি  প্র কৌশলগত প্র ক্রি য়া ।

এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্র কল্পে র প্র য়ো জন অনু সারে জানা যেতে পারে—

১. জমির নিচে কী ধরনের মাটি র স্ত র রয়ে ছে।
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২. মাটি র বিভিন্ন  স্ত রের গভীরতা ও বৈশিষ্ট্য  কেমন।

৩. মাটি  কতটা ভার বহন করতে পারে এবং ভিত্তির নিচে বসে যাওয়া র সম্ভা বনা কতটু কু ।

৪. মাটি র সংকোচন ও দীর্ঘ মেয়া দি বসে যাওয়া র ঝুঁ কি কেমন।

৫. ভূ গর্ভ স্থ  পানির স্ত র কত গভীরে রয়ে ছে এবং তা নির্মা ণকাজে কী প্র ভাব ফেলতে পারে।

৬. ভবনের জন্য কোন ধরনের ভিত্তি—যেমন আইসোলেটেড ফু টিং , কম্বা  ইন্ড  ফু টিং , র‍্যাফট

ফাউন্ডে শন কিংবা পাইল ফাউন্ডে শন—প্র কৌশলগতভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তবে মনে রাখতে হবে, সব প্র কল্পে  একই পরীক্ষা, একই গভীরতা কিংবা একই ধরনের ভিত্তি

প্র যোজ্য নয় । ভবনের আকার, সম্ভা ব্য ভার, জমির বৈশিষ্ট্য  এবং প্র যোজ্য বিল্ডিং কোড

অনু যায়ী  যোগ্য প্র কৌশলীকে পরীক্ষার পরিধি নির্ধা রণ করতে হয় ।

মাটি  পরীক্ষার রিপোর্ট  কেবল একটি  কাগজ নয় ; এটি  ভবনের ভিত্তি নকশা ও নিরাপদ নির্মা ণ

পরিকল্প নার অন্যতম গুরুত্ব পূ র্ণ  কারিগরি দলিল।

বহুতল ভবনের ক্ষেত্রে মাটি  পরীক্ষা কেন আরও গুরুত্ব পূ র্ণ ?

একটি  একতলা ভবন এবং একটি  ছয় তলা, আটতলা কিংবা দশতলা ভবনের ওপর মাটি  ও

ভিত্তির যে ধরনের চাপ সৃ ষ্টি  হয় , তা এক নয় । ভবনের প্র তিটি  তলা, দেয়া ল, কলাম, বিম, স্ল্যা ব,

সিঁ ড়ি , পানির ট্যাংক, ব্যবহারকারীর ওজন এবং অন্যান্য স্থা য়ী  ও পরিবর্ত নশীল ভার শেষ

পর্যন্ত  ভিত্তির মাধ্যমে মাটি তে স্থা নান্ত রিত হয় ।

ভবনের তলার সংখ্যা ও কাঠামোগত বিন্যাস বাড়া র সঙ্গে সঙ্গে ভিত্তির ওপর আসা ভারও

পরিবর্তি ত হয় । সেই ভার নিরাপদে মাটি তে স্থা নান্ত র করা সম্ভ ব কি না, তা নির্ধা রণে মাটি র

বৈশিষ্ট্য  জানা অপরিহার্য ।

ধরা যাক, নাটোর সদরের কোনো এলাকায়  একটি  পরিবার ছয় তলা আবাসিক ভবন নির্মা ণ

করতে চায় । জমির ওপরের মাটি  শক্ত   মনে হওয়া য়  তারা কোনো পরীক্ষা ছাড়া ই ভিত্তির কাজ

শুরু করল। কিন্তু  মাটি র নিচের কোনো স্ত র যদি নরম বা সংকোচনশীল হয় , তাহলে ভবনের

ভারের কারণে সময়ে র সঙ্গে ভিত্তি বসে যেতে পারে। আবার ভবনের বিভিন্ন  অংশের নিচে

মাটি র বৈশিষ্ট্য  আলাদা হলে অসম বসে যাওয়া র আশঙ্কা তৈরি হতে পারে।

এ ধরনের পরিস্থি তিতে দেয়া লে ফাটল, দরজা-জানালা আটকে যাওয়া , মেঝেতে ঢাল তৈরি

হওয়া  কিংবা কাঠামোর ওপর অতিরিক্ত   চাপ সৃ ষ্টি  হওয়া র মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। সব

ফাটল অবশ্য মাটি র সমস্যার কারণে হয়  না; নির্মা ণের মান, কাঠামোগত নকশা, পানি চু ইয়ে

পড়া  এবং অন্যান্য কারণও থাকতে পারে। তাই সমস্যা দেখা দিলে প্র কৌশলগত মূ ল্যায় ন

জরুরি।
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আরেকটি  গুরুত্ব পূ র্ণ  বিষয়  হলো, ভবন নির্মা ণের সময়  জমির ওপরের শক্ত   স্ত র দেখেই সিদ্ধা   ন্ত

নেওয়া  যায়  না। তার নিচে থাকা স্ত রগুলোর বৈশিষ্ট্য ও ভিত্তির আচরণ নির্ধা রণে গুরুত্ব পূ র্ণ

ভূ মিকা রাখে।

মনে রাখতে হবে, ভবন যত উঁ চু  হবে, তার ভিত্তি সম্পর্কে  সিদ্ধা   ন্ত  তত বেশি তথ্যনির্ভ র ও

প্র কৌশলসম্মত হওয়া  প্র য়ো জন।

নাটোরের কোন ধরনের জমিতে বিশেষ সতর্ক তা দরকার?

নাটোর জেলার ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের কারণে কিছু  পরিস্থি তিতে জমি নির্বা চনের সময়  এবং

বহুতল ভবন নির্মা ণের আগে বিশেষ সতর্ক তা অবলম্ব  ন করা উচিত।

১. নিচু  জমি ও জলাবদ্ধ  তাপ্র বণ এলাকা : বর্ষা কালে যেখানে পানি জমে থাকে, সেখানে ভূ গর্ভ স্থ

পানির স্ত র, মাটি র প্র কৃ তি, পানি নিষ্কা   শন এবং নির্মা ণকালীন খননকাজের স্থি তিশীলতা

মূ ল্যায় ন করা জরুরি।

২. নদী বা জলাভূ মি-সংলগ্ন   জমি : নদী, খাল, বিল বা পু রোনো জলাধারের কাছাকাছি জমিতে

স্থা নীয়  ভূ প্র কৃ তি অনু যায়ী  পলল ও পানির প্র ভাব ভিন্ন  হতে পারে। তবে শুধু  নদীর কাছে হলেই

জমি দুর্বল—এমন সিদ্ধা   ন্ত  নেওয়া  যাবে না; পরীক্ষা ও তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধা   ন্ত  নিতে হবে।

৩. সদ্য ভরাট করা জমি : কোনো নিচু  জমি বালু , মাটি  বা অন্যান্য উপাদান দিয়ে  ভরাট করা

হলে সেই ভরাট স্ত র যথাযথভাবে স্থি তিশীল হয়ে ছে কি না, তা গুরুত্ব পূ র্ণ । ভরাটের উপাদান,

পদ্ধ   তি, স্ত রভিত্তিক ঘনকরণ এবং নিচের প্রা কৃ তিক মাটি র বৈশিষ্ট্য  যাচাই করা প্র য়ো জন।

৪. পু রোনো পুকু র বা ডোবা ভরাটের জমি : পূ র্বে  জলাশয়  থাকা জমিতে ভরাটের গভীরতা ও

নিচের মাটি র বৈশিষ্ট্য  সম্পর্কে  নিশ্চিত না হয়ে  বহুতল ভবনের ভিত্তি নির্ধা রণ করা উচিত নয় ।

৫. কৃ ষিজমি থেকে আবাসিক জমিতে রূপান্ত রিত স্থা ন : জমি দীর্ঘ দিন কৃ ষিকাজে ব্যবহৃ ত

হয়ে ছে বলে সেটি  ভবনের জন্য অনু পযু ক্ত  —এমন নয় । তবে কৃ ষিজমির উপরিভাগের মাটি  ও

নিচের স্ত রের বৈশিষ্ট্য  ভবনের ভিত্তির উপযোগিতার সমান প্র মাণ নয় ।

এসব সতর্ক তা নাটোরের নির্দি ষ্ট  কোনো এলাকাকে দুর্বল ঘোষণা করার জন্য নয় । বরং প্র তিটি

জমিকে তার নিজস্ব   বৈশিষ্ট্য  অনু যায়ী  মূ ল্যায় ন করার প্র য়ো জনীয় তা বোঝানোর জন্য।

পাশের ভবনের ভিত্তি দেখে নিজের ভবনের ভিত্তি নির্ধা রণ করা কি ঠি ক?

নাটোরে অনেক জমির মালিকের মনে এমন প্র শ্ন   আসতে পারে—আমার পাশের জমিতে

ছয় তলা ভবন হয়ে ছে, সেখানে পাইল ফাউন্ডে শন ব্যবহার করা হয়ে ছে। তাহলে আমাকেও কি

পাইল ফাউন্ডে শন করতে হবে? আবার কেউ ভাবতে পারেন, পাশের বাড়ি তে সাধারণ ফু টিং

ব্যবহার করা হয়ে ছে, তাই আমার জমিতেও একই ভিত্তি যথেষ্ট  হবে।
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বাস্ত বতা হলো, পাশের ভবনের ভিত্তির ধরন দেখে নিজের জমির ভিত্তি নির্ধা রণ করা

প্র কৌশলগতভাবে নির্ভ রযোগ্য পদ্ধ   তি নয় ।

দু টি  জমি পাশাপাশি হলেও মাটি র স্ত র, ভরাটের ইতিহাস, ভূ গর্ভ স্থ  পানির অবস্থা , ভবনের মোট

ভার, কলামের অবস্থা ন এবং নকশার বৈশিষ্ট্যে  পার্থক্য থাকতে পারে। ফলে একই এলাকার

দু টি  ভবনের জন্য ভিন্ন  ধরনের ভিত্তি প্র য়ো জন হতে পারে।

কোনো জমিতে পাইল ফাউন্ডে শন লাগবেই, কিংবা অন্য জমিতে সাধারণ ফু টিং  যথেষ্ট  হবে—

এমন সিদ্ধা   ন্ত  আগেভাগে দেওয়া  যায়  না। যথাযথ মাটি  পরীক্ষা, ভবনের কাঠামোগত হিসাব

এবং প্র যোজ্য বিধিমালার ভিত্তিতে যোগ্য প্র কৌশলীকে সিদ্ধা   ন্ত  নিতে হবে।

অন্যের ভবন দেখে অনু মান করার চেয়ে  নিজের জমির পরীক্ষিত তথ্যের ওপর নির্ভ র করা

অধিক যু ক্তি  সংগত।

মাটি  পরীক্ষা না করলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

মাটি  পরীক্ষা না করে বহুতল ভবন নির্মা ণ করলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন  ধরনের প্র কৌশলগত

সমস্যা ও আর্থিক ক্ষতির ঝুঁ কি তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে নাটোর জেলার নিচু  জমি,

জলাভূ মি-সংলগ্ন   এলাকা, সদ্য ভরাট করা জমি কিংবা নরম মাটি র স্ত র রয়ে ছে এমন স্থা নে

জমির প্র কৃ ত অবস্থা  না জেনে ভিত্তি নির্মা ণ করা ঝুঁ কিপূ র্ণ  হতে পারে।

১. ভবন দেবে যাওয়া : মাটি র ভার বহনক্ষমতা পর্যা প্ত  না হলে ভবনের ভারে ভিত্তির নিচের মাটি

সংকু চিত হয়ে  ভবন বসে যেতে পারে। এতে ভবনের স্থা য়ি ত্ব  ও ব্যবহারযোগ্যতা ক্ষতিগ্র স্ত  হতে

পারে।

২. দেয়া ল ও কাঠামোতে ফাটল সৃ ষ্টি : মাটি র বিভিন্ন  অংশে অসমভাবে বসে যাওয়া র কারণে

দেয়া ল, মেঝে এবং কাঠামোর বিভিন্ন  অংশে ফাটল দেখা দিতে পারে। তবে সব ফাটলের কারণ

মাটি  নয় ; নকশা, নির্মা ণের মান এবং অন্যান্য কারণও থাকতে পারে।

৩. ভবনের এক পাশ বেশি বসে যাওয়া : জমির বিভিন্ন  অংশের মাটি র বৈশিষ্ট্য  এক না হলে

ভবনের এক অংশ অন্য অংশের তু লনায়  বেশি বসে যেতে পারে। এই অসম বসে যাওয়া

কাঠামোর ওপর অতিরিক্ত   চাপ সৃ ষ্টি  করতে পারে।

৪. ভিত্তির ভু ল নকশা: মাটি র প্র কৃ ত বৈশিষ্ট্য  জানা না থাকলে ভিত্তির ধরন, গভীরতা ও আকার

নির্ধা রণে ভু ল হওয়া র আশঙ্কা থাকে। ফলে ভিত্তি ভবনের ভার নিরাপদে মাটি তে স্থা নান্ত র

করতে ব্যর্থ  হতে পারে।

৫. নির্মা ণ ব্যয়  অপ্র য়ো জনীয় ভাবে বেড়ে  যাওয়া : মাটি  পরীক্ষার তথ্য না থাকলে প্র য়ো জনের

তু লনায়  অতিরিক্ত   ব্যয় বহুল ভিত্তি তৈরি হতে পারে। আবার প্র য়ো জনীয়  ব্যবস্থা  না নিলে
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ভবিষ্যতে মেরামত ও শক্তি শালীকরণের জন্য অনেক বেশি অর্থ  ব্যয়  করতে হতে পারে।

৬. ভূ গর্ভ স্থ  পানির কারণে নির্মা ণকাজে সমস্যা: মাটি র নিচে পানির স্ত র সম্পর্কে  ধারণা না

থাকলে ভিত্তি খনন, পানি নিষ্কা   শন এবং নির্মা ণকাজের স্থি তিশীলতা বজায়  রাখতে জটি লতা

তৈরি হতে পারে।

৭. বহুতল ভবনের নিরাপত্তাঝুঁ কি: ছয় তলা, আটতলা কিংবা দশতলা ভবনের ভার

যথাযথভাবে বহন করার জন্য মাটি র বৈশিষ্ট্য  অনু যায়ী  ভিত্তি নকশা করা জরুরি। মাটি  সম্পর্কে

পর্যা প্ত  তথ্য না থাকলে ভিত্তির নিরাপত্তা মূ ল্যায় নে গুরুত্ব পূ র্ণ  ঘাটতি থেকে যেতে পারে।

৮. ভবিষ্যতে অতিরিক্ত   তলা নির্মা ণে জটি লতা: ভবিষ্যতে আরও তলা নির্মা ণের পরিকল্প না

থাকলে ভিত্তি ও মাটি র বহনক্ষমতা সম্পর্কে  নির্ভ রযোগ্য তথ্য প্র য়ো জন। পরীক্ষা ও

প্র কৌশলগত মূ ল্যায় ন ছাড়া  অতিরিক্ত   তলা নির্মা ণ করলে বিদ্যমান কাঠামোর ওপর অনু পযু ক্ত

অতিরিক্ত   ভার পড় তে পারে।

৯. দীর্ঘ মেয়া দি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়  বৃ দ্ধি   : ভিত্তি বা মাটি র সমস্যার কারণে ভবনে ক্ষতি দেখা

দিলে মেরামত, কাঠামোগত মূ ল্যায় ন এবং প্র য়ো জনীয়  শক্তি শালীকরণে উল্লে খযোগ্য অর্থ  ব্যয়

হতে পারে।

১০. পরিবারের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নি ত হওয়া : একটি  ভবন শুধু  ইট, বালু , সিমেন্ট

ও রডের সমষ্টি  নয় ; এটি  একটি  পরিবারের স্ব প্ন , সঞ্চয়  ও নিরাপদ আশ্র য় । নির্মা ণের শুরুতে

প্র য়ো জনীয়  পরীক্ষা অবহেলা করলে ভবিষ্যতে সেই নিরাপত্তা ও সম্পদ ঝুঁ কির মু খে পড় তে

পারে।

তবে মনে রাখতে হবে, মাটি  পরীক্ষা করালেই ভবন সম্পূ র্ণ  ঝুঁ কিমু ক্ত   হয়ে  যায়  না। মাটি

পরীক্ষার ফলাফলের যথাযথ বিশ্লে  ষণ, উপযু ক্ত   ভিত্তি ও কাঠামোগত নকশা, মানসম্মত

নির্মা ণসামগ্রী  এবং অভিজ্ঞ প্র কৌশলীর তদারকি—সবকিছু  মিলিয়ে ই নিরাপদ নির্মা ণ নিশ্চিত

করতে হয় ।

সু তরাং, নাটোরে বহুতল ভবন নির্মা ণের আগে জমির প্র কৃ ত অবস্থা  যাচাই করে মাটি  পরীক্ষা

করানো এবং সেই পরীক্ষার ফলাফল অনু যায়ী  ভিত্তির নকশা প্র স্তু ত করা দায়ি ত্ব শীল নির্মা ণের

একটি  গুরুত্ব পূ র্ণ  পদক্ষেপ।

মাটি  পরীক্ষা ও বাংলাদেশ জাতীয়  বিল্ডিং কোড (BNBC 2020)

বাংলাদেশে নিরাপদ ভবন নির্মা ণের জন্য বাংলাদেশ জাতীয়  বিল্ডিং কোড—BNBC 2020—

একটি  গুরুত্ব পূ র্ণ  কারিগরি বিধিমালা। ভবনের নকশা ও নির্মা ণ পরিকল্প নায়  মাটি র অবস্থা ,

ভিত্তির নিরাপত্তা এবং সংশ্লি  ষ্ট  প্র কৌশলগত বিষয় গুলোকে গুরুত্ব  দিতে হয় ।

https://weeklyhishab.com/news-0042 6 / 9



ভবনের ধরন, উচ্চতা, অবস্থা ন এবং প্র যোজ্য বিধান অনু যায়ী  মাটি  পরীক্ষা ও প্র তিবেদন

প্র স্তু তের কাজ উপযু ক্ত   অভিজ্ঞতাসম্পন্ন  পেশাজীবীর মাধ্যমে করানো উচিত।

জমির মালিক হিসেবে আপনার করণীয়  হলো—শুধু  নির্মা ণের অনু মতি বা নকশা প্র স্তু ত করেই

কাজ শেষ হয়ে ছে মনে না করা। ভবনের ধরন অনু যায়ী  প্র য়ো জনীয়  মাটি  পরীক্ষা হয়ে ছে কি

না, রিপোর্ট টি  যথাযথভাবে বিশ্লে  ষণ করা হয়ে ছে কি না এবং ভিত্তির নকশা সেই রিপোর্টে র

সঙ্গে সামঞ্জস্যপূ র্ণ  কি না, তা নিশ্চিত করা।

একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়া রের দৃ ষ্টি তে নিরাপদ নির্মা ণ

নিরাপদ ভবন নির্মা ণে সিভিল ইঞ্জিনিয়া র, জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়া র, স্ট্রা কচারাল ইঞ্জিনিয়া র

এবং নির্মা ণকাজের সঙ্গে সংশ্লি  ষ্ট  অন্যান্য দক্ষ পেশাজীবীর ভূ মিকা গুরুত্ব পূ র্ণ । প্র ত্যেকের

কাজের ক্ষেত্র আলাদা হলেও তাঁ দের সমন্বি  ত প্র কৌশলগত সিদ্ধা   ন্ত  একটি  ভবনকে নিরাপদ,

কার্যকর ও দীর্ঘস্থা য়ী  করতে সাহায্য করে।

“ভবনের সৌন্দ র্য  চোখে দেখা যায় , কিন্তু  তার নিরাপত্তার ভিত্তি লু কিয়ে  থাকে মাটি র গভীরে।

তাই ভবন নির্মা ণের আগে মাটি  সম্পর্কে  নিশ্চিত হওয়া  কোনো বিলাসিতা নয় ; এটি  দায়ি ত্ব শীল

নির্মা ণের অংশ।”

এই কথার মূ ল শিক্ষা হলো, নির্মা ণের ক্ষেত্রে অনু মাননির্ভ র সিদ্ধা   ন্তে র পরিবর্তে  পরীক্ষিত তথ্য ও

প্র কৌশলগত বিশ্লে  ষণকে অগ্রা ধিকার দেওয়া  উচিত।

জমির মালিক হিসেবে আপনার করণীয়  কী?

আপনি যদি নাটোর জেলায়  নতু ন বাড়ি , অ্যাপার্ট মেন্ট  , মার্কে ট বা বহুতল ভবন নির্মা ণের

পরিকল্প না করেন, তাহলে শুরু থেকেই কিছু  পদক্ষেপ অনু সরণ করুন।

১. জমির অবস্থা ন, পূ র্ব বর্তী  ব্যবহার, ভরাটের ইতিহাস এবং আশপাশের পানিনিষ্কা   শন

পরিস্থি তি সম্পর্কে  তথ্য সংগ্র হ করুন।

২. ভবনের সম্ভা ব্য তলার সংখ্যা, ব্যবহার, কাঠামোর ধরন ও প্রা থমিক নকশা সম্পর্কে  অভিজ্ঞ

প্র কৌশলীর সঙ্গে আলোচনা করুন।

৩. ভবনের প্র কৃ তি ও প্র যোজ্য বিধিমালা অনু যায়ী  উপযু ক্ত   মাটি  পরীক্ষার পরিকল্প না করুন।

৪. অভিজ্ঞ ও যোগ্য পেশাজীবীর মাধ্যমে মাটি  পরীক্ষা করিয়ে  লিখিত প্র তিবেদন সংগ্র হ করুন।

৫. পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ভিত্তির নকশা ও কাঠামোগত হিসাব প্র স্তু ত করান।

৬. নির্মা ণের সময়  অনু মোদিত নকশা, উপযু ক্ত   নির্মা ণসামগ্রী , মাননিয় ন্ত্র ণ এবং প্র কৌশলগত

তদারকি নিশ্চিত করুন।

৭. ভবিষ্যতে অতিরিক্ত   তলা নির্মা ণের পরিকল্প না থাকলে তা শুরুতেই প্র কৌশলীকে জানান।
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পরবর্তীকালে তলা বাড়া নোর সম্ভা বনা ধরে ভিত্তির নকশা করতে হলে সেটি ও যথাযথ হিসাব

ও অনু মোদনের আওতায়  আনতে হবে।

এই পদক্ষেপগুলো শুধু  বড়  প্র কল্পে র জন্য নয় ; ভবনের আকার ও প্র যোজ্য বিধিমালা অনু যায়ী

ছোট প্র কল্পে ও প্র য়ো জনীয়  প্র কৌশলগত সতর্ক তা বজায়  রাখা উচিত।

আজকের সামান্য সচেতনতা, আগামী দিনের বড়  নিরাপত্তা

একটি  বাড়ি  নির্মা ণের পেছনে থাকে বছরের পর বছর সঞ্চয় , পরিবারের স্ব প্ন  এবং ভবিষ্যৎ

প্র জন্মে র জন্য কিছু  রেখে যাওয়া র আকাঙ্ক্ষা। সেই স্ব প্ন কে নিরাপদ রাখতে নির্মা ণের প্র তিটি

ধাপে সচেতন সিদ্ধা   ন্ত  নেওয়া  জরুরি।

আমরা যখন একটি  ভবনের নকশা করি, তখন তার কক্ষ, বারান্দা , সিঁ ড়ি , আলো-বাতাস এবং

সৌন্দ র্য  নিয়ে  পরিকল্প না করি। কিন্তু  যে মাটি র ওপর পু রো ভবন দাঁ ড়ি য়ে  থাকবে, সেই মাটি র

প্র কৃ তি না জেনে এগিয়ে  যাওয়া  কতটা যু ক্তি  সংগত—এই প্র শ্ন  টি  প্র ত্যেক জমির মালিকের

নিজের কাছে করা উচিত।

নাটোরের সব জমির জন্য একই ধরনের ভিত্তি প্র যোজ্য নয় । কোনো জমিতে এক ধরনের

সমাধান উপযু ক্ত   হতে পারে, অন্য জমিতে প্র য়ো জন হতে পারে ভিন্ন  সমাধান। সিদ্ধা   ন্তে র ভিত্তি

হওয়া  উচিত পরীক্ষার ফলাফল, প্র কৌশলগত হিসাব এবং প্র যোজ্য বিধিমালা—লোকমু খে

প্র চলিত ধারণা নয় ।

নির্মা ণকাজে সাশ্র য়  গুরুত্ব পূ র্ণ , কিন্তু  নিরাপত্তার জন্য প্র য়ো জনীয়  পরীক্ষা বাদ দিয়ে

সাময়ি কভাবে খরচ কমানোর চেষ্টা  ভবিষ্যতে বড়  ব্যয়ে র কারণ হতে পারে। একটি  নিরাপদ

ভবন শুধু  একজন মালিকের সম্পদ নয় ; সেখানে বসবাসকারী পরিবার, প্র তিবেশী এবং

সামগ্রি ক সমাজের নিরাপত্তার সঙ্গেও জড়ি ত।

উপসংহার : আগে মাটি  বু ঝু ন, তারপর ভিত্তি গড়ু  ন

নাটোর জেলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য  ও মাটি র বৈচিত্র্য বিবেচনায়  বহুতল ভবন নির্মা ণের আগে

মাটি  পরীক্ষা করানো একটি  অত্যন্ত  গুরুত্ব পূ র্ণ  প্র কৌশলগত পদক্ষেপ। মাটি  পরীক্ষা আমাদের

জমির নিচের বাস্ত বতা সম্পর্কে  ধারণা দেয় , ভিত্তির নকশা নির্ধা রণে সহায় তা করে এবং

নির্মা ণের ঝুঁ কি মূ ল্যায় নের সু যোগ তৈরি করে।

একটি  ভবনের স্থা য়ি ত্ব  শুধু  তার বাহ্যিক সৌন্দ র্যে  নয় ; তার ভিত্তি কতটা উপযু ক্ত ভাবে নকশা ও

নির্মা ণ করা হয়ে ছে, তার ওপরও নির্ভ র করে। তাই বাড়ি  নির্মা ণের পরিকল্প না করার সময়  শুধু

কত টাকা খরচ হবে, কত তলা হবে কিংবা কত দিনে কাজ শেষ হবে—সেই হিসাবই যথেষ্ট  নয় ।

এর পাশাপাশি ভাবতে হবে, ভবনটি  যে মাটি র ওপর দাঁ ড়া বে, সেই মাটি র বৈশিষ্ট্য  আমরা
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সঠি কভাবে জানি কি না।

মনে রাখু ন : জমি আপনার, সিদ্ধা   ন্ত  আপনার, কিন্তু  নিরাপদ নির্মা ণের জন্য সিদ্ধা   ন্ত  হতে হবে

বৈজ্ঞানিক তথ্য ও প্র কৌশলগত বিশ্লে  ষণের ভিত্তিতে।

আজ মাটি  পরীক্ষা সম্পর্কে  সচেতন হোন, সঠি ক প্র কৌশলগত পরামর্শ  নিন এবং নিরাপদ

নির্মা ণের সংস্কৃ   তি গড়ে  তু লু ন। কারণ, একটি  নিরাপদ ভবন নির্মা ণের প্র থম পদক্ষেপ হতে পারে

মাটি র গভীর থেকে সত্যকে জানা।
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